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[একিদেক ইসরােয়ল রাষ্ট্র গাজা এবং তার নাগিরকেদর উপর অিবরাম ধ্বংসযজ্ঞ
চািলেয় যাচ্েছ এবং তার নৃশংস কর্মকান্ডেক “আত্মরক্ষার” লড়াই বেল দািব
কের জনমানেস িবভ্রান্িত সৃষ্িট করেছ। ২০২৪ এর েসপ্েটম্বের প্রকািশত অিচন
ভানােয়েকর এই িনবন্ধিট পুনরায় প্রকাশ করা হল যা হামলার িপছেন
“আত্মরক্ষার” উদ্েদশ্যগুিলেক উন্েমািচত কেরেছ এবং জায়নবাদী দখলদার
রাষ্ট্েরর অন্তঃসার শূন্য দািবগুিলেক খন্ডন কেরেছ।]

ইরােনর সার্বেভৗমত্বেক বুেড়া আঙ্গুল েদিখেয় েসেদেশর েভতের িমসাইল হানা
চািলেয় ইসমাইল হািনেয়র হত্যা এই সত্যিটেকই প্রিতষ্ঠা েদয় পােলস্িতন,
িবেশষত গাজার মানুেষর িবরুদ্েধ গণহত্যা পিরকল্পনা ও সন্ত্রাসী কাজকর্েম
সমাপ্িত টানার েকান সদুদ্েদশ্য ইসরােয়েলর েনই। ওেয়স্ট ব্যাঙ্েক ৫০০
পােলস্িতিনয়েক অৈবধ অিধবাসী িচহ্িনত কের হত্যা করা হেয়েছ। আরও এলাকা



দখেলর স্বার্েথ এেত প্রত্যক্ষ মদত যুিগেয়েছ ইসরােয়িল পুিলশ ও েসনা। এখন
এটা জেলর মেতা পিরষ্কার েয ২০২৩ এর ৭ই অক্েটাবের হামাস হানার বদলা িহসােব
একটা “ভারসাম্যহীন” বা “অসঙ্গত” প্রিতক্িরয়া িহসােব ইসরােয়ল এটা ঘটাচ্েছ
না। উদারপন্থী বা দক্িষণপন্থী পশ্িচমা এবং ভারতীয়রা যােক অজুহাত িহসােব
েদিখেয় িজয়িনস্ট ইসরােয়েলর পক্েষ সুর গাইেছন, বরং গাজার ওপের এই খুেন
আক্রমণ সুপিরকল্িপত।  হামােসর আক্রমণ আসেল েতল আিভেভর হােত তুেল িদেয়েছ
বহু প্রতীক্িষত “অিছলা” যােত পৃিথবীর েশষতম অিভবাসী-ঔপিনেবিশক এই শক্িতিট
তার দীর্ঘলািলত অিবসংবাদী জািতিবদ্েবষী-রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার স্বপ্ন সফল
করেত পাের। 

পুরেনা অিভবাসী-ঔপিনেবিশক শক্িতগুিল নতুন পৃিথবীেত যা ঘিটেয়িছল তা
বর্তমােন ইসরােয়েলর পক্েষ আর ঘটােনা সম্ভব নয়। েযমন েদশীয় জনজািতেক ধের
ধের শারীিরকভােব িনর্মূল কের এমন একটা অিকঞ্িচৎকর সংখ্যায় েপৗঁেছ েদওয়া
যােত প্রিতেরােধর ক্ষমতাই তাঁেদর আর অবিশষ্ট না থােক। ইসরােয়েলর আশা এই
ভয়ঙ্কর যুদ্েধর মধ্েয িদেয় অন্তত গাজােত যিদ এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কের
েফলা যায়, ওেয়স্ট ব্যাঙ্েক দূর ভিবষ্যেতও যা কের েফলা েবশ কিঠন।  িঠক এই
কারেণই প্রভূত পিরমােণ পােলস্িতিনয় িশশু ও নারীেদর হত্যা করা হচ্েছ যােত
ভিবষ্যেত প্রজনেনর হার দ্রুত হ্রাস করা যায়। গাজা জনসংখ্যার ৮ শতাংশ মৃত,
আহত এবং িনেখাঁজ (তাঁেদরও মৃতই ধের েনওয়া যায় কারণ তাঁরা ধ্বংসস্তুেপর
তলায় চাপা পেড় আেছন)।  ভারতীয় জনসংখ্যায় তার সম অনুপাত িহসাব করেল ১০
েকািটরও েবশী মানুষ িনহত ও আহত ধের িনেত হেব। এই িনষ্ঠুর একিট জািত-
িনর্মূলীকরণ প্রকল্েপর পরবর্তী ধাপিট হল যত েবশী সংখ্যক সম্ভব গাজাবাসীেক
“মানিবক স্থানান্তরকরেণর” নােম প্রিতেবশী েদশ ও অন্যত্র েঠেল েদওয়া যায়
েসটা িনশ্িচত করা। এরপর ১৯৪৮ এর নাক্বার মেতাই েদশচ্যুতেদর ভিবষ্যেত
েকানভােবই িফের আসেত না েদওয়া। 

রাফা সীমান্ত খুেল িদেত িমশেরর অস্বীকৃিত এবং েয মাত্রায় ইসরােয়ল
গাজাবাসীর স্থানান্তরকরণ চাইেছ তােত সম্মত না হওয়ায় ইসরােয়ল এবং



আেমিরকােক অন্য েকান নকশা ছকেত হেব যােত এই দ্িবতীয় নাক্বার েশেষ একটা
সুিবধাজনক ফলপ্রাপ্িত ঘটেত পাের। এটা িঠক কেব ঘটেব তা এখনই আমরা বলেত পাির
না। পূর্েব একিট অস্থায়ী যুদ্ধিবরিত এবং পণবন্দী েফরত েদওয়ার মধ্েয িদেয়
হামাস েনতৃত্ব শান্িত প্রক্িরয়ায় েকান অগ্রগিত আনেত পাের িন।
স্বাভািবকভােব হামাস এখন একিট আন্তর্জািতকভােব স্বীকৃত একিট স্থায়ী
যুদ্ধিবরিত দািব করেছ। একমাত্র মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র এিট িনশ্িচত করেত
পাের িকন্তু অদ্যাবিধ েস ইসরােয়েলর গণহত্যায় মদত িদেয় এেসেছ।
সাম্প্রিতককােল েবইরুেট ইসরােয়িল আক্রমণ এবং হািনেয়র ওপর িমসাইল হানা
সত্ত্েবও েলবানন – েহজবুল্লা বা ইরান েকউই বর্তমান সংঘাত মাত্রার বাইের
অিতিরক্ত েকান সামিরক পদক্েষপ িনেত চায় না। 

সুতরাং গাজার জন্য যুদ্ধ পরবর্তী পিরকল্পনার মূল সূচকগুিল কী হেব তা আগাম
অনুমান কের অসম্ভব নয়। প্রথমত িনরাপত্তার অজুহােত ইসরােয়ল গাজার একিট
িবরাট অংেশর ওপর সশস্ত্র িনয়ন্ত্রণ কােয়ম করেব। এেক বািনেয় তুলেব একিট
বন্দীিশিবর অথবা তার েচেয়ও িনকৃষ্টতর িকছু। কারণ স্থািনকভােব সঙ্কুিচত এই
অঞ্চেল থাকেব বড় মাত্রার জনঘনত্ব। দ্িবতীয়ত ভিবষ্যৎ প্রশাসিনক সত্ত্বা
ইসরােয়েলর প্রিতেবশী আরব েদশগুিলর ( িবেশষত েসৗিদ তেব শুধুমাত্র নয়) সােথ
সম্পর্ক স্বাভািবকীকরেণর রাস্তা েনেব। বৃহত্তর অঞ্চলগত উদ্েদশ্েযর িদেক
নজর েরেখ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান ইসরােয়ল সরকােরর েচেয়ও এটা েবশী
কের চাইেব। তার পিরকল্পনা হেব এমন একিট প্রশাসিনক সত্ত্বা গঠন করা যােত
প্রিতেবশী রাষ্ট্র েথেক প্রিতিনিধত্ব থাকেব ( সংযুক্ত আরব আমীরশাহী
অবশ্িযকভােব েসই তািলকায় অন্তর্ভুক্ত), এবং হামাসেক বাদ িদেয় িনর্িবষ
পােলস্িতিনয় প্রিতিনিধত্ব চাইেব।  আব্বাস-শািসত পােলস্িতন অথিরিট এই রকম
একটা েচহারা িনেত পাের। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন পােলস্িতন অথিরিটেক এককালীন
বড়মােপর অনুদান েদেব, অন্যিদেক মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র এর িনরাপত্তাজিনত
ব্যায়ভার সামলােব। আর ওেয়স্ট ব্যাঙ্েক কেয়ক হাজার পিরবার এই যৎসামান্য
উপার্জেনর ওপর িনর্ভর হেয় পড়েব। ইসরােয়িল দখলদািরর উপ-িঠকাদার িহসােব
গভীর ঘৃণা ও জনেরােষর িনশানা হেয়ও রাষ্ট্রপিত মাহমুদ আব্বাস ও ফাতাহ্



ওেয়স্ট ব্যাঙ্েক প্রধান শক্িত হেয় উঠেব। 

চীেনর মধ্যস্ততায় চুক্িত

এই অঞ্চেল চীেনর রাজৈনিতক প্রেবশ আেমিরকার িবরক্িত উদ্েরক করেলও এখন অবিধ
েসই এই অঞ্চেলর প্রধান বিহর্শক্িত। িচন হয়ত েসৗিদ এবং ইরােনর মধ্েয
সম্পর্েক মসৃণতা আনেত ভূিমকা পালন করেত পাের, িকন্তু েসৗিদ এবং উপসাগরীয়
রাষ্ট্রগুিলর সােথ আঞ্চিলক প্রভাব িবস্তার সংক্রান্ত েয দ্বন্দ্ব ইরােনর
রেয়েছ তা দীর্ঘ এক স্নায়ুযুদ্েধর অক্ষ ৈতির কের েরেখেছ। এই প্রসঙ্েগ েসৗিদ
বা অন্যান্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুিল ভারসাম্যরক্ষক শক্িত িহসােব মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্রেক অিধকতর গুরুত্ব েদয়। সমান্তরােল হামাস ও ফাতাহ্র মধ্েয
ঐক্েযর মাধ্যেম হামাস এবং আরও ১৪িট উপদলেক (মুস্তাফা েবরঘুিতর
পােলস্িতনীয় জাতীয় উদ্েযাগ এবং ইসলামী িজহাদ সহ) একত্িরত কের িপএলও এর
অংশীভূত করার ক্েষত্ের িচেনর উদ্েযাগ িবরাট িকছু করেত পারেব এমনটা আশা না
করাই ভাল।  িপএলও পােলস্িতেনর একমাত্র প্রিতিনিধ সত্ত্বা। এখন অবিধ যা
হেয়েছ তা হল একিট চুক্িত যার মাধ্যেম জাতীয় ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠেনর সম্ভাবনা
– যা গাজার সম্পূর্ণ িনয়ন্ত্রণ ইসরােয়েলর কর্তৃত্েব চেল যাওয়ার িবরুদ্েধ
প্রিতেরাধ ৈতির করেব।  প্রিতশ্রুত আগামী পােলস্িতন অথিরিট িনর্বাচেন (যা
েশষবােরর মেতা হেয়েছ ২০০৬ সােল) তা গিঠত হেত পাের। এই পােলস্িতন অথিরিট
এখন ফাতাহ্ ও আব্বােসর িনয়ন্ত্রেণ। মেন রাখেত হেব এিট আেরকিট
ঐক্যপ্রেচষ্টা। এরকম ঐক্যপ্রেচষ্টা উপর্যুপির ধারাবািহকভােব এর আেগ
ব্যর্থ হেয়েছ, সাম্প্রিতককােল এইবছর েফব্রুয়াির মােস রািশয়ার উদ্েযাগিট
সহ।

চুক্িতর েঘাষণািট অবশ্য একিট ইচ্ছার প্রিতেবদন। িকন্তু এেত প্রস্তািবত
উদ্েযাগগুিল কেব বাস্তবািয়ত হেব তার িনর্িদষ্ট সময়সীমা েনই এবং



প্রেয়াগিনিধ সম্পর্েকও েকান িনর্িদষ্ট সংজ্ঞায়ন হয়িন। প্রকৃতপক্েষ, এর
বাস্তবায়েনর শর্তই হল রাষ্ট্রপিত আব্বােসর িডক্ির জাির, েয আব্বাস িকনা
ফাতাহ্র আেলাচক দেলর প্রধানই নন। আব্বাস ওেয়স্ট ব্যাঙ্েক সর্বদাই িনেজর
আিধপত্য কােয়ম রাখেতই েবশী ব্যস্ত, আর তারপর যিদ গাজােত রাজত্েবর আর একটু
িবস্তার ঘটােনা যায়, যা আবার িনর্ভর কের ইসরােয়েলর সােথ িনরাপত্তা
সংক্রান্ত সমন্বেয়র ওপর, মার্িকিনেদর কােছ যার গ্রহণেযাগ্যতা আেছ। 
দখলীকৃত এলাকার পােলস্িতিনয়েদর কােছ পােলস্িতন অথিরিট এবং আব্বােসর
জনপ্িরয়তা দ্রুত হ্রাস পাচ্েছ, প্রিতক্িরয়াশীল সামািজক-সাংস্কৃিতক
প্েরক্ষাপট এবং কর্মসুচী সত্ত্েবও পােলস্িতেনর মানুষ হামাসেক অেনক েবশী
খাঁিট ইসরােয়ল-প্রিতেরাধ শক্িত িহসােব িবেবচনা করেছন। একটা সাধারণ িবষেয়
হামাস এবং ফাতাহ্র মধ্েয একক স্বার্থ রেয়েছ – তা হল েযেকান অ-পােলস্িতিনয় 
আরব সত্ত্বােক প্রিতেরাধ করা (েযমন সংযুক্ত আরব আিমরশাহী), দখলীকৃত এলাকার
প্রশাসিনক কাঠােমায় েযন এরা েকানভােব প্রেবশ করেত না পাের। অন্যিদেক
আব্বােসর কােছ েবশী গুরুত্বপূর্ণ হল তার এবং ফাতাহ্ প্রভািবত পােলস্িতন
অথিরিটেত নাটকীয়ভােব হ্রাস পাওয়া জনপ্িরয়তা পুনরুদ্ধার। তাই এই চুক্িত ও
আব্বােসর কােছ গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রিতককােল েম-জুন মােস দখলীকৃত এলাকায় 
Palestinian Center for Policy and Survey Research এর করা একিট েপােল েদখা
যাচ্েছ, ৮৯ শতাংেশর েবশী মানুষ চাইেছন আব্বাস পদত্যাগ করুন, ৬০ শতাংশ
চাইেছন পােলস্িতন অথিরিটর অবলুপ্িত, কারণ এর িনপীড়ক, দুর্িনিতপূর্ণ, উপ-
দালাল ধরেনর ভূিমকা। 

অন্যান্য দলগুিল এই চুক্িত েথেক কী সুিবধা েপেত চেলেছ যােদর এমিনেত
পর্যাপ্ত বা অর্থপূর্ণ স্বার্থ পূরেণর সম্ভাবনা েনই? হামাস ভিবষ্যেত
পােলস্িতন সমস্যা সমাধােনর একিট পক্ষ িহসােব আন্তর্জািতক স্বীকৃিত লাভ
কেরেছ। িচন, দ্িব-রাষ্ট্র তত্ত্েবর জয়গান েগেয়ই চেলেছ আরও অন্যান্য অেনক
রাষ্ট্েরর কূটৈনিতক অবস্থােনর মেতা। এই ধরেনর অবস্থান েনওয়াই হচ্েছ
ইসরােয়েলর ওপর যথার্থ আর্িথক িনেষধাজ্ঞা জাির করার অপারগতােক চাপা িদেত।
অথচ এই ধরেনর িনেষধাজ্ঞাই একমাত্র ইসরােয়লেক ধাক্কা িদেত পাের এবং ঐ



অঞ্চেল আরও বৃহৎ ভু-রাজৈনিতক প্রেবশ ঘটােত পারেব। এেত িচেনর েবল্ট
অ্যান্ড েরাড উদ্েযাগ চাঙ্গা হেব। েয েয রাষ্ট্েরর েতল রফতািনর প্রেয়াজন
তােদর সােথ সম্পর্েকর উন্নিত হেব এবং মার্িকিনেদর িবরক্ত করার মেতা একটা
ক্ষমতা প্রদর্শেনর ক্েষত্র ৈতির হেব। ঘটনাচক্ের িচন হল আমদািনর ক্েষত্ের
ইসরােয়েলর দ্িবতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্টনার (প্রথমিট মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র) এবং ইসরােয়েলর রপ্তািনেত িচন প্রথম ( মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র
দ্িবতীয়), সুতরাং িচন ইসরােয়েলর িবরুদ্েধ েকান গুরুত্বপূর্ণ আর্িথক
িনেষধাজ্ঞা জাির করেব এটা বড় েবিশ আশা করা হেয় যায়। 

গুরুত্বপূর্ণ িশক্ষা 

দুিট মূল সত্য ইিতমধ্েয স্ফিটকস্বচ্ছ। প্রথমত েকান বৃহৎ রাষ্ট্রই
পােলস্িতেনর মানুেষর ভূত-ভিবষ্যৎ, দুঃখ-কষ্ট িনেয় আদেত িচন্িতত নয়। ‘জাতীয়
স্বার্থ’ ই সাধারণভােব বৃহৎ আকাের তােদর কােছ প্রাধান্য েপেয় থােক, অর্থাৎ
িকভােব এই িজয়িনস্ট জািতৈবষম্যবাদী রাষ্ট্রিটর সােথ কূটৈনিতক সম্পর্েক
ভারসাম্য রাখা যায়। এইসব েদেশর মধ্েয ভারতও আেছ, ইসরােয়েলর সােথ ভারেতর
বর্তমান সম্পর্ক পের িবশেদ িবস্তৃত হেব। আরব দুিনয়ার েদশগুিলেত সরকােরর
ভণ্ডািমভরা কথাবার্তা আর েদশগুিলর জনগেণর পােলস্িতিনেদর প্রিত
সত্িযকােরর সহমর্িমতার মধ্েয িবস্তর ফারাক রেয়েছ। িকন্তু পােলস্িতেনর
পক্েষ শক্িতশালী অনুভব থাকা সত্ত্েবও আরব দুিনয়ার শাসক সরকারগুিলেক
েসখানকার জনগণ এ িবষেয় নীিতিনর্ধারেণ প্রভািবত করেত পারেছন না। ‘আব্রাহাম
অ্যাকর্ড’ স্বাক্ষর করা চারিট েদশ (েসৗিদ, বাহািরন, মরক্েকা ও সুদান)
ইসরােয়েলর সঙ্েগ করা দ্িবপাক্িষক শান্িতচুক্িত বািতল কের িন। ইসরােয়লেক
মদত েদওয়া পশ্িচমী রাষ্ট্রগুিলেক েতল সরবরাহ বন্ধ কের চাপ েদওয়ার
রাস্তােতও হাঁেটিন। 



দ্িবতীয়ত, পােলস্িতেনর দুর্ভাগ্য, েস েদেশর আমসাহসী জনগণ (অল্প সময়-পর্যায়
বাদ িদেল) কখনই তাঁেদর জন্য েযাগ্য েনতৃত্ব পানিন। ফাতাহ্, আজেকর িদেন
দাঁিড়েয় পােলস্িতেনর জন্য একিট িবপর্যয়। অসেলা চুক্িত প্রকৃতপক্েষ একিট
িবক্রয়চুক্িত েযখােন পােলস্িতিনয় েনতৃত্ব িপএলওেক পােলস্িতেনর একমাত্র
প্রিতিনিধ িহসােব স্বীকৃিতর িবিনমেয় তােদর সর্ববৃহৎ রাজৈনিতক দািবিট
েছেড় িদেলন। েস দাবীিট হল ইসরােয়েলর পক্ষ েথেক পােলস্িতেনর রাষ্ট্রীয়
সার্বেভৗমত্েবর স্বীকৃিত। একিট সার্বেভৗম রাষ্ট্েরর জনগণ িহসােব
পােলস্িতিনয় জনগেণর অিধকার ও মর্যাদােক ইসরােয়ল েকানিদনও স্বীকৃত েদয় িন।
পােলস্িতেনর রষ্ট্িরয় সীমানা িচহ্িনত করা হয় িন। অৈবধ অিধবাসীেদর
প্রত্যার্পেণর েকান প্রকৃত প্রিতশ্রুিত েদওয়া হয় িন। ১৯৪৭-৪৮ এর ‘নাক্বা’
র ফেল উচ্েছদ হেয় যাওয়া অজস্র পােলস্িতিনয় পিরবােরর িফের আসার অিধকার
স্বীকৃত হয় িন বা যারা েফরার মেতা অবস্থায় েনই তােদর জন্য েকান
ক্ষিতপূরেণর ব্যবস্থাও অসেলা চুক্িতেত উল্িলিখত হয় িন। আরাফাত েনতৃত্ব
কার্যত এক বান্টুস্তান এেরঞ্জেমন্ট েপেয়িছল। নবগিঠত পােলস্িতন অথিরিট
আসেল িকছু েপৗর ক্ষমতা ও রাষ্ট্রসংেঘর সােথ সােথ ইউেরাপীয় ইউিনয়ন ও
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর পক্ষ েথেক আর্িথক সাহায্যর আপাত েমালােয়ম প্রেলপ,
তাও আবার শর্তাধীন। পিরস্িথিতসােপক্েষ তা বন্ধ বা িনয়ন্ত্িরত করা েযেত
পাের। অর্থাৎ ব্ল্যাকেমইিলং এর অস্ত্র িহসােব পরবর্তীেত ব্যবহােরর
উপেযাগী কের রাখা হেয়িছল। 

হামােসর ভূিমকাও তৈথবচ। এর সামািজক কর্মসুচী ধর্মিনরেপক্ষতা-িবেরাধী,
িপতৃতান্ত্িরক। সাংস্কৃিতকভােব-বর্জনবাদী, এবং প্রাথিমকভােব অ্যান্িট-
েসেমিটকও।  একিট নৃশংস ও অৈবধ দখলদািরর িবরুদ্ধ সশস্ত্র প্রিতেরােধর
অিধকার এেদর রেয়েছ। িকন্তু সাধারণ ইসরােয়িল মানুেষর ওপর এেদর আক্রমণ
অন্যায় বেল িচহ্িনত করা উিচত। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য েয সাধারণ
পােলস্িতিনয় জনতার (দখলকৃত অঞ্চেল, েলবানন ও জর্ডেনর উদ্বাস্তু িশিবের)
ওপর ইসরােয়ল েয অভুতপূর্ব আক্রমণ নািমেয় এেনেছ তা হাজারগুণ েবশী নারকীয়।
আরও গুরুত্বপূর্ণ হল ‘আত্মরক্ষার’ নাম কের ইসরােয়ল তার অৈবধ দখলদাির



শান্িতপূর্ণ বা সশস্ত্র েকান উপােয়ই বজায় রাখেত পাের না, এই মুহুর্েত েয
গণহত্যা কর্মসুচী চালাচ্েছ তা েতা অমার্জনীয়। হামােসর অিধকার রেয়েছ
সশস্ত্র প্রিতেরােধর িকন্তু “সাধারণ ইসরােয়িল” মানুেষর ওপর আক্রমণ একিট
অত্যন্ত ভুল েকৗশল। ইসরােয়িল েসনার আক্রমেণর িবরুদ্েধ সশস্ত্র প্রিতেরাধ
হামােসর অিধকার িকন্তু তােক অনুধাবন করেত হেব সামিরকভােব ইসরােয়লেক
পরাস্ত করা তার পক্েষ অসম্ভব। ধর্মিজহােদ ‘শহীদ’ হবার আহবােন হয়ত িনয়িমত
সংখ্যায় েসনা িনেয়াগ হেত থাকেব, িকন্তু পােলস্িতেনর মর্যাদা ও স্বাধীনতা
সংগ্রােমর ন্যায়িভত্িতক অর্জন ও পিরসমাপ্িতর জন্য এিট রাস্তা নয়। 

আগামীর রাস্তা কী?

একিদেক ইসরােয়ল েযমন পােলস্িতিনয়েদর ওপর আক্রমেণ নারকীয়তার নতুন সীমা
উন্েমাচন করেছ অন্যিদেক ৈবশ্িবক মতামেতর একিট বড় অংশ িজয়িনজম্েক
জািতিবদ্েবষী ও বর্জনবাদী মতাদর্শ িহসােব িচহ্িনত করেছ – েয িজয়িনজম্ িছল
ইসরােয়েলর “িচরস্থায়ী িনর্যািততা” হওয়ার অজুহাত। িবশ্েবর একিট বড় অংেশর
মানুষ এেক ভণ্ডািম ও অিতকথা িহসােব প্রত্যাখ্যান করেছন। পিরহাস হল,
পশ্িচমা িবশ্েবর মানুষ যখন এই মত রাখেছন, তখন তাঁেদর সরকার, িবেশষত
মার্িকন সরকার ক্রমাগত ইসরােয়লেক মদত যুিগেয় যাচ্েছ, িজয়িনজম্
িবেরািধতােক েসিমিটজম্ – িবেরািধতার সঙ্েগ িমিলেয় েদওয়ার অিতসরলীকরণ
কের। বৃহৎ মাত্রায়, িবেশষত পশ্িচমােদেশর মানুেষর জন্য পােলস্িতিনয়
মানুেষর প্রিত সহানুভূিত ও একাত্মতা বৃদ্িধ পাচ্েছ। প্রবাসী
পােলস্িতিনয়রা এখন একিট বৃহত্তর রাজৈনিতক ভূিমকা পালন করেত  পারেল
দখলীকৃত অঞ্চেলর ওপর, িপএলও-র ওপর ও িনেজর েদশীয় সরকােরর ওপর চাপ বৃদ্িধ
করেত পারেবন। 

বহুদািবস্তৃত সেচতন বৃত্েতর জনপ্িরয় ও মূল কথািট হল ইসরােয়ল পােলস্িতন



দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্েষ একিট সরল বাইনাির যােত প্রথমপক্ষ দুশমন এবং িনপীড়ক
ও দ্িবতীয়পক্ষ তার িনর্যাতেনর িশকার ন্যায্যেতা। িকন্তু শুধুমাত্র এই
সেচতন ভাবনাটুকু সংঘােতর ন্যায়েতা সুষ্ঠু ও সম্মানজনক সমাধান করেত পারেব
না। অন্য রাজৈনিতক সম্পদিট হল স্বাধীনতার জন্য পােলস্িতিনয়েদর
প্রজন্মবািহত  অদম্য সংগ্রাম, েস দখলীকৃত অঞ্চেলই েহাক বা প্রিতেবশী
েদশগুিলর উদ্বাস্তু িশিবের। প্রধান প্রশ্নিট হল বর্তমােন, আঞ্চিলক ও
ৈবষিয়ক শক্িতর সম্পর্েকর নকশা িকভােব ইসরােয়েলর িবরুদ্েধ পিরবর্িতত করা
যায়। িকভােব ৈনিতক ও রাজৈনিতকভােব েবশী েবশী কের নানা েদেশর সরকােরর েচােখ
ইসরােয়লেক িবচ্িছন্ন করা যায়। এই িবন্দুেত দাঁিড়েয় দক্িষণ আফ্িরকার
বর্ণৈবষম্যবাদ িবেরাধী সংগ্রােমর অিভজ্ঞতা ও উদাহারণ স্মরণ করা দরকার,
িকভােব েসখােন বর্ণৈবষম্যবাদ ধরাশায়ী হেয়িছল। এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামই
অভীপ্িসত লক্ষ্েয েপৗঁেছ িদেত পাের। 

এর শুরুয়াৎ হেব পােলস্িতেন এক নতুন েনতৃত্েবর এক আবস্িমক আিবর্ভােবর
মধ্েয িদেয়। েয েনতৃত্ব জািত-বর্ণৈবষম্য িবেরাধী ইসরােয়েলর চিরত্র
িচহ্িনত কের মূলত অিহংস েকৗশেলর ওপর িভত্িত কের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম শুরু
করেব। এর অর্থ হল এই সংগ্রােমর ভরেকন্দ্র হেব দখলীকৃত অঞ্চেলর বাইের এবং
েভতের থাকা পােলস্িতিনয়েদর জন্য সমানািধকার ও ন্যােয়র দাবী েতালা। এই
দাবী দখলীকৃত অঞ্চেল বসবাসকারী,  সীমানার আেগ েথেক পােলস্িতেন থাকা মানুষ,
পােলস্িতেনর প্রিতেবশী েদেশর উদ্বাস্তু িশিবের আশ্রয়প্রার্থী এবং
িবশ্েবর েযেকান প্রান্েত থাকা (শুধুমাত্র উত্তর আেমিরকা ও ইউেরাপ নয়) এই
সংগ্রামেক সমর্থন জানােনা পােলস্িতিনয় বংেশাদ্ভূত – সকেলর জন্য
প্রেযাজ্য হেব। এই ধরেনর দািব যিদ সংগ্রােমর েকন্দ্ের থােক তেব তা অেনক
িবস্তৃত ও বড় আকাের নবতর সামুিহক ঐক্যমঞ্চ গেড় তুলেত পারেব। উদাহারণ,
২০২১ এর েম-জুেন ইজরােয়ল, ওেয়স্ট ব্যাঙ্ক এবং গাজায় এইধরেনর ‘ইউিনিট
ইন্িতফাদা’ সংগিঠত হেয়েছ পূর্ব েজরুজােলেম পােলস্িতিনয়েদর উচ্েছেদর
িবরুদ্েধ। এই ধরেনর প্রিতবাদ বার বার ঘটােনার জন্য উৎসাহ প্রেয়াজন।
আইনিসদ্ধ জািতিবদ্েবষ বা জািতৈবষম্যবােদর িবরুদ্েধ চািলত েমৗিলক



সমানািধকার ও সমান রাজৈনিতক – নাগিরক অিধকােরর জন্য অিহংস আইন অমান্য
ধরেনর সংগ্রামেক অবজ্ঞা করা ইসরােয়েলের সপক্েষ থাকা সরকারগুিলর পক্েষ
দুিদক িদেয় অসুিবধাজনক। েসখানকার জনগণ েতা পক্েষ থােবনই। একিট 
জািতৈবষম্যবাদ িবেরাধী সংগ্রামেক অ্যান্িট েসেমিটক দািগেয় েদওয়া যায় না।
আর অিহংস আন্েদালনেক ‘ইসরােয়েলর’ অস্িতত্েবর পক্েষ িবপজ্জনক বেল অজুহাত
েযমন েদখােনা যায় না েতমিন এর প্রত্যুত্তের নৃশংস গণহত্যােক ‘আত্মরক্ষার
প্রেয়াজন’ বেল ৈবধতা দান করার প্রেচষ্টা ব্যর্থ হেয় যায়। অবশ্যই ইসরােয়ল
যখন মােঝ মােঝই শান্িতপূর্ণ প্রিতবাদীেদর ওপের নৃশংস আক্রমণ নামােব তখন
পােলস্িতনেক সামিরক সুরক্ষা িনেতই হেব। তেব আক্রমণাত্মক িমিলটাির ধরনেক
সিরেয় েরেখ অিহংস আন্েদালেনর ধরনিট অেনক উঁচু রাজৈনিতক মূল্য অর্জন করেব
অপরিদেক থাকা িহংস্র ইসরােয়িল আক্রমেণর িবরুদ্েধ। 

আেরকিট সম্ভাবনা হল পশ্িচম এিশয়া/উত্তর আফ্িরকা েযখােন দীর্ঘিদন ধের
একনায়কতন্ত্র িবকিশত হচ্েছ। ফেল এর িবরুদ্েধ পর্যায়ক্রেম েবশ কেয়কিট
গণিবক্েষাভ হেয়েছ এবং িকছুিদেনর জন্য হেলও  একনায়কতন্ত্র সের িগেয় প্রকৃত
গণতান্ত্িরক উৎসমুখগুিল উন্মুক্ত হেয়েছ। ফেল অস্থায়ী হেলও ভূ-রাজৈনিতক
ক্ষমতা – সম্পর্কগুিলর নকশার অদলবদল ঘেটেছ এবং তা মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রেক
খািনকটা দূর্বল কেরেছ আর ইসরােয়েলর মাথাব্যাথার কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। এই
ঘটনাগুিল – যার েশষতম িছল আরব িবদ্েরাহ/বসন্ত ২০১০ সােল তুিনিশয়ায় শুরু
হেয় আরব লীেগর বহু েদেশ ছিড়েয় পেড়, িমশর, ইেয়েমন এবং িলিবয়ার শাসকেক
ক্ষমতাচ্যুত কেরেছ, িসিরয়া ও বাহািরেন চরম আভ্যন্তরীণ টানাপেড়ন ঘিটেয়েছ।
একথা সত্িয েয এই গণতান্ত্িরক পিরসর েবশীিদন স্থায়ী হয়িন এবং
কর্ত্তৃত্ববাদী শাসন পুনর্বহাল হেয়েছ। িকন্তু পশ্িচম এিশয়া – উত্তর
আফ্িরকা অঞ্চল এই অগণতান্ত্িরক শাসেনর কারেণ সর্বদাই ঘুমন্ত িবদ্েরােহর
আগ্েনয়িগিরর ওপর বেস আেছ, যা েযেকান সমেয় িবস্েফািরত হবার সম্ভাবনা রােখ।
২০১৮ র পর েথেক সুদান, আলেজিরয়া, ইরাক, েলবানেন আভ্যন্তরীণ টালমাটাল এবং
িসিরয়া ও ইেয়েমেন চলমান গৃহযুদ্ধ বুিঝেয় িদচ্েছ অদূর ভিবষ্যেত এতদঞ্চেল
ব্যাপকতর জনিবদ্েরাহ ঘটেব। যিদ এর েকানিটেত গণতান্ত্িরক ঘরানার উদ্েবাধন



ঘেট, এবং তা দীর্ঘসময় িটেক থাকেত পাের তেব এই অঞ্চেলর রাজৈনিতক
চালিচত্রটাই বদেল যােব। েকাথায় এটা ঘটেছ তার ওপর দাঁিড়েয় আেশপােশর
েদশগুিলেত তার েঢউ লাগেব। আর যিদ জর্ডন বা িমশেরর মেতা আঞ্চিলকভােব ওজনদার
েদেশ এটা ঘেট অথবা বংশানুক্রিমক রাজতন্ত্েরর েদশ েসৗিদ আরব অথবা উপসাগরীয়
েদশগুেলার েকানটােত ঘেট তাহেল সামগ্িরক প্রভাব আরও অেনক েবশী হেব। 

ঐিতহািসকভােব পােলস্িতিনয়েদর সংগ্রাম অেনকসমেয়ই এই অঞ্চেলর গণতান্ত্িরক
আন্েদালনগুিলেত অনুঘটেকর কাজ কেরেছ। িকন্তু ‘আরব বসন্ত’ েদিখেয়েছ িবপরীত
নকশাও ক্িরয়াশীল হেত পাের। বিহর্েদশীয় সংগ্রামও বৃহত্তর আশা, িবশ্বাস ও
রাজৈনিতক সমর্থন েযাগােত পাের পােলস্িতিনয়েদর। একথার মধ্েয একটা পরম সত্য
আেছ েয পােলস্িতেনর স্বাধীনতার পথ কায়েরা আর আম্মােনর মধ্য িদেয় যায়। েক
বলেত েয েস পথ দামাস্কাস বা িরয়ােধর মধ্য িদেয় যােব না। সারা দুিনয়ার
পােলস্িতিনয়েদর শুধু েজাট বাঁধেল হেব না, পশ্িচম এিশয়া – উত্তর আফ্িরকা
অঞ্চেলর বৃহত্তর জনসমাজেক গণতান্ত্িরক অিধকার, সাম্য ও ন্যােয়র দািবেত
ঐক্যবদ্ধ হেত হেব। ঐ অঞ্চেল একিট প্রাগ্রসর রাজৈনিতক রূপান্তর ন্যােটা
সহেযাগীেদর ইসরােয়ল সংক্রান্ত ৈবেদিশক নীিতর প্রশ্েন ফাটল ধরােব। িবেশষত
আেমিরকার কপােল ভাঁজ পড়েব কারণ তখন ওই অঞ্চেল ক্ষমতা ও প্রভাব ধের রাখার
জন্য ইসরােয়ল েকান সহায়তা েযাগােত েতা পারেবই না, েবাঝায় পিরণত হেব। আর
এইরকম একটা িবচ্িছন্ন অবস্থায়  ইসরােয়েল বাম-উদারপন্থী শক্িতর উত্থান
ঘটেতই পাের। 

পােলস্িতিনয় আত্মিনয়ন্ত্রেণর অিধকার 

এখােন কতগুিল সম্ভাব্য উত্তরেণর রূপেরখা কার্যকর হেত পাের যা শুধু
জািতৈবষম্য িবেরাধী দািবেত পােলস্িতিনয় ঐক্যেক গভীরতা ও িবস্তৃিত েদেব
তাই নয় বরং আরব দুিনয়ার পারস্পিরক সমর্থন ও সহেযািগতার িভত্িতেত একিট



গণতান্ত্িরক উত্থানেক শক্িতশালী করেব। একইসােথ তা বর্তমান ক্ষমতা –
সম্পর্কগুিলর ওলট পালট  কের েদেব এবং অন্য একিট ভারসাম্য ৈতির করেব যা
পােলস্িতেনর আত্মিনয়ন্ত্রেণর অিধকার অর্জেনর পথেক আরও সুগম করেব। এই গঠন
কী হেব – একিট রাষ্ট্র না দ্িব-রাষ্ট্র, পােলস্িতিনয়েদর জনগেণর
িসদ্ধান্েতর ওপেরই বর্তােব, ভারেতর বােমেদর বা অন্য কােরার ওপর বর্তােব
না। তেব ক্রেম ওেয়স্ট ব্যাঙ্ক ও গাজার মধ্েয সংেযাগ ৈতির হেব, পূর্ব
েজরুজােলমেক রাজধানী বািনেয় একিট সার্বেভৗম গেড় েতালা যা ১৯৬৭ র সীমান্ত
অনুযায়ী িচহ্িনত ইসরােয়লেক সীমািয়ত েরেখ তার েথেক িনেজেক িবচ্িছন্ন করা
পােলস্িতেনর পক্েষ এখন একিট সুদূর পরাহত কাজ। 

ইচ্ছাকৃতভােব ইসরােয়ল ওেয়স্ট ব্যাঙ্েক পােলস্িতিনয় অিধবাসীেদর জন্য
ভুখন্ডগত সংলগ্নতা ধ্বংস কেরেছ এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকা জর্ডন উপত্যকার
ওপর িনয়ন্ত্রণ রাখেত চায়। সাত লক্েষরও েবশী অৈবধ অিভবাসীেদর ইসরােয়ল
সরকার কখনই সম্পূর্ণ উচ্েছদ করেব না। তা করেত েগেল গৃহযুদ্ধ পিরস্িথিত
ৈতির হেব। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য শক্িতগুিলও এই ধরেনর উচ্েছদ
কার্যকর করেত চাইেব না। পােলস্িতিনয়েদর িছন্ন, আরও সঙ্কুিচত, িবভক্ত একিট
বান্টুস্থান েদওয়া হেব বড়েজার, অসেলােত যা প্রিতশ্রুত িছল আর
পােলস্িতিনয় েনতৃত্ব িনর্লজ্েজর মেতা গ্রহণও কেরিছেলন। ফলত এই সংঘাত
থামবার  নয়। 

েয কারেণ একিট িজয়িনস্ট ইহুিদ রাষ্ট্েরর বদেল এক বা দ্িব-রাষ্ট্েরর জন্য
মতগঠন ও লড়াই চালােনা উিচত যা হেব যেথষ্ট  ধর্মিনরেপক্ষ যা িনশ্িচত করেব
সকেলর সমান রাজৈনিতক অিধকার। তােত জািত বা ধর্মীয় অনুেমাদন বা
প্েরক্ষাপেটর েকান ভূিমকা থাকেব না। জািতিবদ্েবষী কাঠােমােক সম্পূর্ণ
উচ্েছদ করেত হেল এই ধরেনর যুক্িতপূর্ণ সংগ্রাম দরকার। এেক অিধকতর
পােলস্িতিনয় ও িজয়িনস্ট-িবেরাধী ইহুিদরা সহানুভূিত ও সমর্থন জানােবন। মূল
কাজ হল সংখ্যাগুরু ইহুিদ জনগেণর কােছ এই মতিট গ্রহণেযাগ্য কের েতালা। 



ভারত ও ভারেতর বােমেদর কী ভূিমকা হওয়া উিচত? 

১৯৯২েত কগ্েরস সরকােরর সােথ ইসরােয়েলর একিট পূর্ণ কূটৈনিতক সম্পর্ক
স্থািপত হয়। আরাফাত এেত সম্মিত েদন কারণ তখন িতিন অসেলার পেথ রাজৈনিতক
যাত্রা শুরু কেরেছন। এরপর নরিসমা সরকার, েদেবেগৗড়া, আই েক গুজরাল এবং
তারপর ইউিপএ ১ ও  ইউিপএ ২, সব সরকারই ইসরােয়েলের সােথ অর্থৈনিতক, সামিরক,
প্রযুক্িতগত ও রাজৈনিতক সম্পর্কেক শক্িতশালী করেত থােক। প্রকৃতপক্েষ
ঠাণ্ডা লড়াই পরবর্তী সমেয় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সঙ্েগ রাজৈনিতক
েবাঝাপড়ার জন্য এটা িছল একটা গুরুত্বপূর্ণ নালীপথ। পােলস্িতন এবং িপএলওর
প্রিত ভারেতর দৃষ্িটভঙ্িগ িছল টাকাপয়সা েদওয়া ও েমৗিখক সহানুভূিত জ্ঞাপন,
যিদও ইসরােয়ল িনয়ম কের অসেলা চুক্িতভঙ্েগর মাত্রা বৃদ্িধ কেরেছ, গাজােক
পিরণত কেরেছ পৃিথবীর সবেচেয় বড় মুক্ত কারাগাের এবং একনাগােড় অঞ্চলিটর
ওপর েগালাবর্ষণ  ও সামিরক হানা জাির েরেখেছ। েতল আিভভ েযসব অিভযােনর নাম
িদেয়েছ “আগাছা পিরষ্কার”। 

২০০৮ সােল মনেমাহন িসংহ সরকার ইসরােয়েলর কাছ েথেক উদ্িদষ্ট েথেক শুরু কের
গণ পর্যন্ত নজরদািরর জন্য প্রেয়াজনীয় সামগ্রী লাভ কের। েফব্রুয়াির ২০১৪
েত ইসােরিল জনিনরাপত্তা মন্ত্রক ও ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রেকর মধ্েয
একিট কার্যকারী সমেঝাতা স্বাক্ষিরত হয়। অন্যান্য নানা সহেযািগতা ছাড়াও,
সীমান্ত রক্ষা, সন্ত্রাস েমাকািবলা এবং িভড় িনয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত িবষেয়
ভারতীয় বািহনী ও পুিলশেক ইসরােয়ল প্রিশক্ষণ সহায়তা েদেব স্িথর হয়। এই
চুক্িত প্রথম প্রেয়াগ হয় যখন েম ২০১৪ েত েমাদী সরকার িনর্বাচন িজেত ক্ষমতা
দখল কের এবং পরবর্তীেত এই ধরেনর বন্েদাবস্ত আরও েজারদার ও গভীর হয়। 
বাজেপয়ী ও েমাদীর েনতৃত্েব িবেজিপ জমানাগুিলেত দ্িবপাক্িষক সম্পর্েক
একটা আেবগী – আদর্শগত েকৗশল মাত্রা যুক্ত হয়। িহন্দুত্ব ও িজয়িনজেমর
ৈনকট্েযর কারেণ। তেব ইসরােয়ল সূচনালগ্ন েথেকই ইহুিদ জাতীয় রাষ্ট্েরর
ৈবধতা েপেয় েগেছ, সঙ্ঘ পিরবার ও িবেজিপেক যথার্থ িহন্দু জাতীয় রাষ্ট্র



প্রিতষ্ঠা করেত হেব। পশ্িচম এিশয়া – উত্তর আফ্িরকা অঞ্চেল ইসরােয়ল একিট
আিধপত্যকামী, সামিরক ও পরমাণু শক্িতধর রাষ্ট্র িহসােব িনেজেক তুেল ধরেত
েপেরেছ। িকন্তু পািকস্থান ও িচেনর উপস্িথিতর কারেণ দক্িষণ এিশয়ােত ভারত
েসটা কের উঠেত পাের িন। ইসরােয়ল দখলীকৃত অঞ্চেল পােলস্িতিনয়েদর সঙ্েগ যা
করেত েপেরেছ তা েমাদী সরকােরর কােছ কাশ্মীির জনগণেক জব্দ করার একটা
অনুকরণেযাগ্য িশক্ষা। 

আশ্চর্য িকছু নয়, েয িবেজিপ জমানায় িবেশষত েমাদী চািলত গত ১০ বছের ভারত ও
ইসরােয়ল সম্পর্ক গুণগতভােব অেনক গভীর হেয়েছ, এমনিক পালস্িতেনর প্রিত
েমৗিখক সহানুভূিতও সমেয় সমেয় অেনক নীরব হেয় েগেছ কারণ ইসরােয়েলর আচরেণর
প্রিত ভারেতর রাজৈনিতক – কূটৈনিতক সমর্থন বার বার প্রকাশ্েয েসাচ্চাের
জ্ঞািপত হেয়েছ। সাম্প্রিতক গাজার সঙ্েগ যুদ্েধ ইসরােয়েলর ভূিমকােক
সরাসির সমােলাচনা েতা দুরস্থান, সামান্য িনন্দা বাক্যও েমাদী উচ্চারণ
কেরন িন। গণহত্যা িনেয়ও সম্পূর্ণ নীরব, সর্বািধক যা নয়া িদল্িলর পক্েষ করা
সম্ভব, তা হল মােঝ মােঝ “মানিবক যুদ্ধিবরিতর” জন্য আেবদন এবং বারংবার
“দ্িবরাষ্ট্র সমাধােনর” পক্েষ অর্থহীন িববৃিত।  আর এই েগালেযােগর মধ্েয
ভারেতর সরকারী ও েবসরকাির সংস্থা ইসরােয়লেক িবস্েফারক এবং ড্েরান সরবরাহ
করেছ এবং ভারতীয় পিরযায়ী শ্রিমক রপ্তািন কের পােলস্িতিনয় শ্রিমকেদর
েবআইিন বেল িবতাড়ন করা হচ্েছ ইসরােয়েল। 

ভারতীয় িটিভ চ্যােনলগুেলা মুখ্যত েমাদী সরকার দ্বারা িনয়ন্ত্িরত ও
প্রভািবত। শুধুমাত্র িনর্িবকার তথ্য – সংবাদ পিরেবশন কের তারা, েকান
সমােলাচনা িবশ্েলষেণর ধার িদেয়ও যায় না। গাজা বা ওেয়স্ট ব্যাঙ্েক কী ঘটেছ
তার ছিব মার্িকন গণমাধ্যেম যা েদখােনা হয়, তার িসিকভাগ ভারতীয় চ্যােনল
েদখায় না। সাম্প্রিতক েলাকসভা িনর্বাচেনর আেগ ভারতীয় সংসেদ ৩৭িট দেলর
প্রিতিনিধ উপস্িথত িছেলন। এেদর মধ্েয ২৯িট দেলর প্রিতিনিধ পােলস্িতন –
ইসরােয়ল িবষেয় একিট শব্দও খরচ কেরন িন অথচ গাজােত তখন ভয়ঙ্কর ট্র্যােজিড
ঘেট যাচ্েছ। এই দলগুেলা মেন কেরেছ, এই িবষেয় নীরব থাকেল তার িনেজর ঘের



রাজৈনিতক অবস্থান বা জনপ্িরয়তায় েকান আঁচড় পড়েব না বরং পােলস্িতেনর
পক্েষ বলেল “মুসিলম েতাষেণর” দায় ঘােড় জাঁিকেয় বেস পড়েত পাের। যিদও এই
সংঘাত েমােটই “মুসিলম” িবষয়ক নয়। যাই েহাক এই দলগুিলর গভীর নীরবতা একিট
িবষময় সত্য উন্েমািচত কের েদয় েয ভারতীয় সমাজ ও রাজনীিতর কতখািন
সাম্প্রদািয়কীকরণ ঘেট েগেছ। 

 

যা দাবী করা দরকার

অন্তত িকছু নাগিরক সংগঠন ও বাম দলগুিল ইসরােয়েলর ভূিমকার িনন্দা কেরেছ।
পােলস্িতিনয় মানুষ িবেশষত গাজাবাসীর স্বপক্েষ সহমর্িমতা ও সমর্থন জ্ঞাপন
কেরেছ। ব্যাক্িতগতভােব িকছু কংগ্েরস েনতা ইসরােয়েলর ভুিমকার িবরুদ্েধ
ক্েরাধ প্রকাশ কেরেছন িকন্তু সামগ্িরকভােব পার্িট  (েকরালা বােদ কারণ
েসখােন বােমেদর সােথ লড়াই িছল আর মুসিলম সম্প্রদােয়র আস্থা অর্জেনরও দায়
িছল) িনেজ েকান গণ প্রিতবাদ কর্মসুচীর উদ্েযাগ েনয় িন বা অন্য েকান
সংগঠেনর সােথ েযৗথ সহমর্িমতা প্রদর্শন কর্মসুচীেতও অংশ েনয়িন। কংগ্েরস
শািসত কর্ণাটেক অক্েটাবর ২০২৩ ও জুন ২০২৪ এ েবঙ্গালুরুর পুিলশ
পােলস্িতেনর প্রিত  সহমর্িমতা প্রদর্শন কর্মসুচী েজার কের বন্ধ কেরেছ।
এটা মেন রাখা দরকার শুধুমাত্র পােলস্িতন-সমর্থক দল এবং বােমরাই ( কংগ্েরস
বা অন্য েকান বুর্েজায়া দল নয়) ইসরােয়লেক বয়কট, ইসরােয়েল িবলগ্নীকরণ এবং
ইসরােয়েলর িবরুদ্েধ আর্িথক িনেষধাজ্ঞার (িবিডএস) দািবেক সমর্থন কেরেছ। এই
দাবীর প্রচার িবশ্বজুেড় যেথষ্ট মান্যতা অর্জন কেরেছ, বস্তুত ইসরােয়লেক
তা অস্বস্িতেত েফেলেছ। অিধক গুরুত্বপূর্ণ হল ইসরােয়েলর রাজৈনিতক
িবশ্বাসেযাগ্যতা ও ৈবধতার অেনকটা অবমূল্যায়ন ঘটােত েপেরেছ িবিডএস
প্রচােরর আেপক্িষক সাফল্য।



েযেহতু িজয়িনজম ও িহন্দুত্েবর মধ্েয একিট তত্ত্বগত আত্মীয়তা রেয়েছ, যত
িজয়িনজেমর মুেখাশ উন্েমািচত হেব এবং তা িনন্িদত হেব তার সহজাত
জািতিবদ্েবষ ও ৈবষম্যবাদী চিরত্েরর কারেণ তত িহন্দুত্ব ও তার নানািবধ
প্রচারকেদর িবরুদ্েধ অনাস্থা ৈতিরর সংগ্রাম গিত পােব। এই কারেণ ভারতীয়
বােমেদর অবশ্যই পােলস্িতেনর প্রিত সহমর্িমতা প্রদর্শনেক অগ্রািধকার িদেত
হেব। সম্প্রিত িসিপআই, িসিপআইএম, িসিপআইএমএল (িলবােরশন), ফরওয়ার্ড ব্লক
এবং আরএসিপ দাবী জািনেয়েছ ভারত সরকারেক ইসরােয়েল ভারতীয় েসনা, অস্ত্র ও
েগালা বারুদ সরবরাহ করা বা ইসরােয়ল েথেক অস্ত্র আমদািন বন্ধ করেত হেব।
ইসরােয়েলর অৈবধ দখলদাির বা গণহত্যার মেতা কুকর্েম সব ধরেনর সহেযািগতায়
ইিত টানেত হেব। ভারতীয় বােমরা আরও একধাপ এিগেয় দািব জানােত পাের। ভারত
সরকার যােত ইসরােয়েলর সঙ্েগ সবরকম রাজৈনিতক, কূটৈনিতক, আর্িথক,
প্রযুক্িতগত, সামািজক – সাংস্কৃিতক, একােডিমক ও সামিরক সম্পর্ক সম্পূর্ণ
িছন্ন এমন দািব বােমেদর জানােনা উিচত। েসক্েষত্ের ইসরােয়েল বাসরত সমস্ত
ভারতীয়েদর িফিরেয় আনেত হেব অতঃপর। যারা থাকেত চাইেব বা ইসরােয়িল
নাগিরকত্ব িনেত সক্ষম হেব তারা ব্যািতক্রম। আেগ ভারত িঠক এই পদ্ধিত
অবলম্বন কেরিছল দক্িষণ আফ্িরকার বর্ণিবদ্েবষী সরকােরর ক্েষত্ের।
বান্টুস্তান ধরেনর নীিত সহ  দক্িষণ আফ্িরকার অেনকগুণ েবশী িনষ্ঠুর ভয়ানক
জািতিবদ্েবষী ইসরােয়িল সরকােরর িবরুদ্েধ এই আচরণ কের উিচত। 

অবশ্য ভারত সরকার তা করেব না। িকন্তু ভারতীয় বােমেদর এই দাবী েথেক সের না
এেস ক্রমাগত চাপ বৃদ্িধ করা উিচত। এই দাবীর মাধ্যেম ভারতীয় বােমরা এক
ধরেনর ৈনিতক – রাজৈনিতক অবস্থানেক প্রকাশ করেত পারেবন সততার প্রশ্েন যা
রািশয়া ও িচেনর ইসরােয়ল নীিতর িনিরেখ তাঁেদর অেনক এিগেয় রাখেব। এই দুই
শক্িতর উল্েলখ এই জন্য করেত হল, মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর অপরাধমূলক আচরেণর
জন্য তােক যতখািন সমােলাচনা করা হয় অেনক সমেয়ই ভারতীয় বােমেদর নানা অংশ
িচন ও রািশয়ার ইসরােয়ল সংক্রান্ত অপরাধেক লঘু কের েদেখন। তেব অিধক
গুরুত্বপূর্ণ হল এই ধরেনর অবস্থান িবপ্লবী সমাজতান্ত্িরক আন্তর্জািতকতার
মহান ঐিতহ্েযর সঙ্েগ সাযুজ্যপূর্ণ। 



[েলখাটা ইিতমধ্েয গণবার্তা শারদ সংখ্যা ২০২৪ এ প্রকািশত হেয়েছ। }
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